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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
মাননীয় স্পীকার, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, 

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, 

সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারকগণ, 

মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ, 

সংসদ সদস্যগণ এবং সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
স্বাধীনতা পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁদের স্মরণ করছি ত্রিশ লাখ শহীদকে যাঁদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্মরণ করছি দুলক্ষ মা-বোনকে যাঁদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা প্রিয় স্বদেশ পেয়েছি । 
আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। 
স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে। 
শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেইসব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যাঁরা সেদিন জীবন বাজি রেখে পাকিস্তনী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদরদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 

স্মরণ করছি গত ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় নারকীয় হত্যাকান্ডে শহীদ সকল সেনাকর্মকর্তা, জওয়ান ও বেসামরিক নাগরিকদের। 

আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন তাঁদের সবাইকে। আপনাদের সম্মানিত করতে পেরে আজ জাতি সম্মানিত হয়েছে। 

সম্মানিত সুধিমন্ডলী, 

            একাত্তরের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা আপনারা সবাই জানেন। ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর গোটা জাতি যুদ্ধের প্রস্ত্ততি নিতে শুরু করে দেয়। ছাত্র-যুবক, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুরসহ  সর্বস্তরের মানুষ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে। ২৫শে মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করার পরপরই বঙ্গবন্ধু তদানীন্তন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশের মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলে। শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করে, পরাজিত পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। 

      বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘ আমার স্বপ্ন - একদিন এদেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবনের অধিকারী হবে।'' কিন্তু তার সেই স্বপ্নপূরণের আগেই একাত্তরের পরাজিত শক্তির চক্রান্তে তাঁকে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করতে হয়। 
৩৮ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ মধ্যে মাত্র সাড়ে আট বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম সাড়ে তিন বছর আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করে। রাসত্মা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত প্রায় সবকিছুই নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। শূন্য থেকে শুরু করে বঙ্গবন্ধু গড়ে তোলেন সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী। পুনর্গঠন করেন বিডিআর, আনসার ও পুলিশ বাহিনীকে। প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি সবকিছুই তাঁকে নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল। 

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর দেশে গণতন্ত্র ও আর্থ-সামজিক উন্নয়নের ধারা সূচিত হয়। মানুষ তার হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ পরিচিত হয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দেশ হিসেবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার মডেল হিসেবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের পথচলা শুরু হয়। 
 আমরা জানি, উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। গণতন্ত্রের নিয়মে সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনের পর জাতি দেখেছে, আমাদের সূচিত উন্নয়নের ধারাকে কিভাবে নস্যাৎ করা হয়েছে। 
যে চালের দাম আমরা ১০ টাকা কেজিতে রেখে এসেছিলাম সেই চাল মানুষ ৩০-৩৫ টাকা করে কিনতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলাদেশ পরিচিত হয়েছিল জঙ্গীবাদের দেশ, গ্রেনেড হামলার দেশ, দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দেশ হিসেবে। প্রশাসন, পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনীতে চরম দলীয়করণ করা হয়েছিল। মানুষের অধিকার হরণ করা হয়েছিল। 
সুধিবৃন্দ, 
            আমরা মানুষকে এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাই। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আগামী প্রজন্মকে একটি আধুনিক কল্যাণরাষ্ট্র উপহার দিতে চাই। সে কারণেই আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ‘ভিশন ২০২১' ঘোষণা করেছিলাম। 
        নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধসহ সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারসহ সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। 
       আমরা ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অঙ্গীকার করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তিতে অগ্রসর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমি বিশ্বাস করি, এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন রূপকথার কোন গল্প নয়। শুধু প্রয়োজন নিজ নিজ অবস্থান থেকে দক্ষতা, সততা ও দেশপ্রেমের সাথে দায়িত্ব পালন। 
        আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার দিনবদলের সনদ জাতি গ্রহণ করেছে। দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের জন্য আমাদের দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে।  
সম্মানিত সুধিবৃন্দ, 

            রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণে আমরা সতর্কতার সাথে অগ্রসর হচ্ছি। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীনতা ও অস্থিতিশীল বাজারের পাশাপাশি ব্যবসায় মন্দাভাব এবং দীর্ঘমেয়াদী জরুরি অবস্থা সব মিলিয়ে একটি বহুমাত্রিক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে গণমানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা দেশ পরিচালনার কাজ শুরু করি। আমরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে দায়িত্ব গ্রহণের সাথে সাথে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করেছি। চাল, গম, ভোজ্য তেল ও জ্বালানি তেলের মূল্যহ্রাসে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রায় স্থবির অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। 

 সার-ডিজেলসহ কৃষি উপকরণের দাম অর্ধেকে নামিয়ে এনেছি। নন-ইউরিয়া সারে ৫০% ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। সেচের জন্য বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে বলেছি। সেচের জন্য গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত সরবরাহ করতে যেয়ে শহরাঞ্চলে লোডশেডিং করতে হচ্ছে। আমি জানি, আপনারা যাঁরা শহরে বাস করেন তাদের কষ্ট হচ্ছে। আপনাদের অনুরোধ ক'রব, আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরুন। আগামী জুন মাসের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ খাদ্য উৎপাদনকে আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। 
সম্মানিত সুধী, 

            আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে মানুষের জন্য স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দুর্ভাগ্য এই যে, ষড়যন্ত্রকারীরা আওয়ামী লীগের পিছু ছাড়ে না। স্বাধীনতার শত্রুরা আওয়ামী লীগকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। দেশের মানুষের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে দেয় না। গত ২৯ ডিসেম্বরের একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুলভাবে ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠনের ৫০ দিন পেরুতে না পেরুতেই পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটানো হ'ল। সেনা কর্মকর্তা, জওয়ান ও সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হ'ল। যারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করা। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করা।  নির্বাচিত নতুন সরকারকে বিব্রত ও দুর্বল করা। 

         কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে আমরা এই গভীর সংকটের সমাধান করেছি। রক্ষা করেছি জিম্মি সেনা কর্মকর্তা এবং সেনাপরিবারের সদস্যদের। দেশ রক্ষা পেয়েছে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ ও হানাহানি থেকে। 

        আমি আবারও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এই নারকীয় হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধী ও মদদদাতাদের সনাক্ত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।  ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 
      আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে একটি দেশপ্রেমিক, সাহসী, দক্ষ ও অজেয় প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্র যেন ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে। সব ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যকে সমুন্নত রাখতে হবে। গণতন্ত্র, স্থিতিশীলতা ও শান্তিকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। 

           আমি জানি না ঘাতকেরা এ দেশের মাটিতে আর কত রক্ত ঝরাতে চায়। তারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছে। জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। আমার অসংখ্য নেতাকর্মীকে হত্যা করেছে। আমাকে বারবার হত্যার চেষ্টা করেছে। ২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলায় আইভি রহমানসহ ২৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে। পঙ্গুত্ব বরণ করেছে আওয়ামী লীগের কয়েক শ' নেতা-কর্মী।   
            আমাদের এবার শপথ নিতে হবে বাংলার মাটিতে আর যেন কোন মা-বাবার বুক এভাবে খালি না হয়, কোন বোন স্বামীহারা বা ভাইহারা না হয়। আমরা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে উৎখাত ক'রবই। ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে যারা পিলখানায় নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে, তাদেরকে শাস্তি দিবই। আমরা দেশবাসীর সমর্থন ও দো'য়া চাই। 
সুধী, 

            ইতিহাসের সাহসী সন্তনরা জীবনের বিনিময়ে একটি দেশ উপহার দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব, এই দেশ ও জাতির ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া। আপনারা জানেন, আমাদের সামনে রয়েছে অনেক সমস্যা, উন্নয়নের পথে রয়েছে অসংখ্য ব্যারিকেড। তবে যে জাতি ভাষার জন্য রক্ত দেয়, স্বাধীনতার জন্য ত্রিশ লাখ প্রাণ বিসর্জন দেয়, যে জাতি গণতন্ত্রের জন্য রাজপথে জীবন দেয়, সেই অমিত সম্ভাবনাময় জাতিই পারে অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে বিশ্বদরবারে মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। আপনাদের সবার সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সক্রিয় সহযোগিতায় দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারবো। একাত্তরের শহীদদের কাছে আমাদের যে ঋণ রয়েছে তা আমরা শোধ করবো ইনশাআল্লাহ। 

         আজ যাঁরা স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হলেন তাঁদের কর্মমুখর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।   
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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